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				এই পাতাটির মুদ্রণ সংশোধন করা প্রয়োজন। 
8SSe মানিক রচনাসমগ্ৰ
মানসী খানিক চুপ করে থেকে বলে, দাদা যোবার প্রথম মদ খেলা-পরদিন ঠিক এই কথা বলে সকলকে ভরসা দিয়েছিল। খেলে কেমন লাগে জানবাব কৌতুহল ছিল-জেনে গিয়েছি। আবার খেতে যাব কেন ? আজকাল রোজ খায়।
ওটা নেশা।
Gİ ?
কবিতা লেখাকে তুমি মদের নেশার সঙ্গে তুলনা করছি !
মানসীর কাছে কথাটা হেসে উড়িয়ে দিই কিন্তু সেইদিন গভীর রাত্রে চারিদিক যখন স্তব্ধ হয়ে এসেছে, শহরের ছাড়া ছাড়া ভাঙা ভাঙা শব্দগুলি পেযেছে এক রহস্যের ইঙ্গিত, তারা ভরা আকাশে ছড়িয়ে গেছে সেই বিহস্যময়তারই নিঃশব্দ আহ্বান, আশেপাশে চারিদিকে ঘরে ঘরে ঘুমন্ত মানুষগুলির কথা ভেবে এক গভীর ব্যাকুলতা জাগে আবেকবার সেইখানে ফিরে যেতে। কী আশ্চর্য আর অদ্ভুত ছিল ওই কয়েকটা দিন ! এই এক মাটির পৃথিবীতে একই পরিবেশে বক্তমাংসের দেহ নিয়ে সাধারণ চলতি আস্তিত্বের মধ্যে কী অপবৃপ রহস্যময় রোমাঞ্চকর জগতে চলে গিয়েছিলাম !
ইচ্ছা করলে আবার যেতে পারি । আজ না হােক কাল না হােক ইচ্ছা করলে দুদিন বাদে আবার আমি পৌঁছতে পারি অপার্থিব সেই ভাবাবেশের জগতে, কটা দিন আত্মহারা হয়ে কাটিয়ে দিতে পারি। আচ্ছন্ন অভিভূত অবস্থায়।
নিশ্বাস ফেলে সিগারেট ধরাই। হে বাংলার কিশোব তরুণ কবি, কী মায়াসংকুল মারীসংকুল বিপজনক কঠিন তোমার পথ ?
मोंट
এই মাটির জীবনকে আমি ভালোবাসি। মানুষেব সংগ্রামী জীবনেব মর্মবাণীকে ভাষা দিতেই আমাব কবি হওয়ার সাধ ।
এই শহরের পাকা দালান থেকে বস্তির খোলার ঘর থেকে প্রামের ওই খড়ের ঘবের অগণিত মানুষ আমার পথ চেয়ে আছে, উৎকৰ্ণ হয়ে আছে ছন্দে ও সুরে আমার আহ্বান শোনার জন্য। এ মিথ্যা কথা নয়, অলীক কল্পনা নয়। দেহের প্রতিটি অণু-পরমাণু দিযে আমি লক্ষ কোটি মানুষের এই অসীম ধৈর্যের প্রতীক্ষা অনুভব করি।
আমায় তারা জানে না, চেনে না। কিন্তু আমি তো তাদের অবিচল দৃঢ় আহ্বান শুনি। কে তুমি আসছে নবাগত কবি, ভাষা দাও, ভাষা দাও ! আমরা তোমারই পথ চেয়ে মুক হয়ে আছি। হে আমাদের কবি, হে আমাদের নবজন্মের নবজীবনের নববসস্তের মুখর প্রতীক, আমরা তোমায় বরণ করার জন্য প্রস্তুত হয়ে আছি, তুমি প্রস্তুত হয়ে এসো !
কী রোমাঞ্চকর প্রাণস্তিকর এই কবি হবার প্রস্তুতি ! আমাতে যেন আর আমি নেই। বৃহত্তর জীবনের টানে আমি যেন সব হারিয়ে ফেলতে বসেছি কিন্তু খুশির টানে শিকড়গুলি উঠছে না, একটি একটি করে খুঁড়ে তুলে ফেলতে হচ্ছে শিকড় !
এ যে কী কষ্টকর প্রক্রিয়া, যে কবি হয়নি সে কী বুঝবে ? মানসী বলে, সত্যি, সে কী বুঝবে ? আমি কবি নই, আমিও বুঝি না। আমি মানসীর হাত চেপে ধরি।-বড়ো এক লাগছে। এসো না একসাথে থাকি ? তা, আমি কবি মানুষ। প্ৰস্তাবটা এ রকম আচমকা এই ধরনের কোনো একরকমভাবে একদিন আসবে মানসীর এটা জানাই ছিল। কিন্তু আমি এমন শিশুর মতো একা থাকতে ভয় করে বলে ত্বাকে
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